
লাঞ্ছিত জাতি আর মজলুমের
কান্না: 

এমন তো হবার কথা ছিল না ...
-যুবায়ের হুসাইন

প্রচন্ড শব্দ। মুহুর্মূহ বিষ্ফোরণ। একটু
বাঁচার আকুতি। চোখের সামনে সাজানো বাগান
তছনছ।  আগুনে  ঝলসে  যাওয়া  বাড়ি।  পুড়ছে
মানুষ,  নারী-পুরুষ-শিশু। কাবাব হয়ে যাওয়া
বাচ্চার  কবর  দিচ্ছে  মা,  কিংবা  বাবা।
ভাইয়ের লাশের পাশে বোনের চিৎকার। রক্তের
বন্যা।  

অভিশপ্ত ইহুদিদের বিমান হামলায় লণ্ডভণ্ড
গাজা।  ঘোষণা  দিয়ে  মানুষ  হত্যার  উৎসবে
মেতেছে শুয়োরের দল। শুধু এটুকুই না। বড়
গলায়  বলছে-They  deserve  it  !'  (এরা  এরই
উপযুক্ত)  মার্কিন  সন্ত্রাসী  ওবামা  বলছে
তারা  ইসরায়েলের  পাশেই  আছে।  এই  হামলার
প্রতি  তাদের  সমর্থন  আছে।  জাতিসংঘ
জানিয়েছে  ইসরায়েল  এমনটা  করার  অধিকার
রাখে।  কিন্তু  এমন  তো  হবার  কথা  ছিল  না।
আসুন চৌদ্দশ বছর আগে ফিরে যাই। 

ওমার ইবনুল খাত্তাব রাযি.  এর সময়ের কথা।
তিনি মদীনা থেকে যখন ইহুদিদের বহিষ্কারের
আদেশ দিলেন, ইহুদিপ্রধান এসে তাঁর দরবারে
ধর্না দিয়ে বলেছিল, ‘আমীরুল মু'মিনীন!  কেন
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আমাদের  তাড়িয়ে  দিচ্ছেন,  অথচ  রাসূল  সা.
খাইবার বিজয়ের পর জিযিয়ার বিনিময়ে আমাদের
থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।’

ওমার রাযি.  এ কথা শুনে ধমকের সুরে বললেন,
‘ওহে আল্লাহর দুশমন! সেদিন আল্লাহর রাসূল
যা যা বলেছিলেন তার প্রত্যেকটি কথা আমার
মুখস্থ  আছে।  তিনি  বলেছিলেন,  তোদের
সাময়িকভাবে  থাকতে  দেওয়া  হয়েছে  বটে,
কিন্তু  অচিরেই  এমন  একটা  দিন  আসছে  যখন
এখান  থেকেও  তোদের  বহিষ্কৃত  করা  হবে  আর
তোদের  উটগুলো  তোদের  নিয়ে  এত  দূরে  চলে
যাবে যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আজ সেই
দিন  এসে  গেছে।  আজ  থেকে  মদীনার  পবিত্র
ভূমিতে ইহুদিদের জায়গা নেই।’

যে ইহুদিরা মুসলিমদের দুয়ারে এসে ভিক্ষার
হাত  প্রসারিত  করত,  একটু  থাকার  জায়গার
জন্য  ধর্না  দিত,  সেই  ইহুদিরা  আজকে
মুসলিমের  মাথার  ওপর  ছড়ি  ঘোরাচ্ছে।
যাদেরকে  আমরা  কুকুরের  মত  তাড়িয়ে  দিতাম
তারাই  আজ  আমাদের  জায়গা  দখল  করে  বসেছে।
যারা ছিল লাঞ্ছিত,  অপমানিত জাতি,  তারা আজ
আমাদের  লাঞ্ছিত  করছে,  কেন?  এই  ‘কেন’র
উত্তর  লুকিয়ে  আছে  ওমার  রাযি.  রই  আরেকটি
উক্তিতে। 

খলিফা  ওমার  রাযি.  আবু  উবাইদা  রাযি.  কে
সঙ্গে নিয়ে উটে চড়ে সিরিয়া যাচ্ছেন। পথে
একটি  উপকূলীয়  খাঁড়ি  পড়ায়  উমার  রাযি.
নিজের  জুতা  খুলে  কাঁধের  ওপর  নিলেন  আর
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উটটাকে হেটে পার করাতে লাগলেন। এ দৃশ্য
দেখে ইতস্তত হয়ে আবু উবাইদা রাযি.  বললেন,
‘ওমার!  আপনার  এ  আচরণ  দেখে  হয়তো  গ্রামের
লোকেরা বুঝতে পারবেনা আপনি কত সম্মানিত
মানুষ!’  

ওমার রাযি.  বললেন, ‘হায় আফসোস আবু উবাইদা!
আমি  যদি  অন্তত  তোমার  মুখে  অমন  কথা  না
শুনতাম  !  মনে রেখ,  আমরা ছিলাম এক অপমানিত
জাতি।  আল্লাহ  ইসলামের  মাধ্যমে  আমাদের
সম্মানিত করেছেন। আমরা যদি ইসলাম ব্যতীত
অন্য  কিছুর  মধ্যে  সম্মান  খুঁজতে  যাই,
আল্লাহ্ আমাদের আবার অপমানিত করবেন।’

মূল ব্যাপারটা এখানেই। আজকে আমরা ইসলামের
মাধ্যমে  সম্মান  খুঁজতে  ভুলে  গেছি।
পশ্চিমাদের  গোলামির  মধ্যে  সম্মান
খুঁজছি। আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ আজ ধুলি
ধূসরিত।  ইহুদি-খ্রিস্টানদের  শেখানো  পথে
মর্যাদা পাবার চেষ্টা করছি। তাই আমরা আজ
এক লাঞ্ছিত, অপমানিত জাতি। 

২. ‘পশ্চিমাদের থেকে ভালোটা নিতে আপত্তি
কোথায়?’-  এ জাতীয় প্রশ্ন আজকাল মুসলিমদের
মুখে  মুখে  খুব  ফেরে।  বক্তব্যটা  এই  যে,
পশ্চিমারা  গড়পড়তা  মুসলিম  দেশগুলো  থেকে
আদর্শ,  মূল্যবোধ,  টেকনোলজিতে অনেক এগিয়ে
আছে। তারা লোক ঠকায় না,  খাদ্যে ভেজাল দেয়
না,  জুতা চুরি করে না। কাজেই তাদের ভালো
দিকগুলো অনুসরণ করা যেতেই পারে। 
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আপত্তিটা  এখানেই  যে,  আপনি  যখন  ‘ভালোটা
নেওয়ার’ কথা বলে তাদেরকে ফলো করবেন,  তখন
তাদের সবকিছুই আস্তে আস্তে জাস্টিফিকেশন
পেয়ে  যাবে।  ধরুন  আপনি  ‘ক্রিস্টিয়ানো
রোনালদো’র  ফ্যান।  রোনালদোর  খেলার  কারণে
আপনি তার ভক্ত। এখন যদি আমি বলি রোনালদো
একজন  খারাপ  চরিত্রের  ছেলে,  তার  ছেলে
মায়ের  পরিচয়  জানেনা;  আপনি  রেগে  উঠবেন।
কিন্তু  কেন?  আমি  তো  রোনালদোর  খেলার
সমালোচনা  করছি  না!!  বিষয়টা  হল,  আপনি
রোনালদোর ভক্ত হওয়ার সাথে সাথে তার খেলার
বাইরের  ব্যাপারগুলোও  আপনার  কাছে  গ্রহণ
যোগ্যতা  পেয়ে  গিয়েছে।  পশ্চিমা  সভ্যতার
ব্যাপারটাও অনুরূপ।

কাফেররা আমাদের সামনে একটা মুলোর মত টোপ
ঝুলিয়ে দিয়েছে- আমাদের এই ভালো, সেই ভালো,
আর  মুসলিমরা  মুলোর  পিছে  ছুটেই  যাচ্ছে।
আপনি কাফেরদের মধ্যে জুতা চোর পাবেন না,
খাদ্যে  ভেজালকারী  পাবেন  না।  তাদের
নৈতিকতায় আপনি মুগ্ধ। 

একটু ব্রডার সেন্সে তাকাতে হবে ভাই। যে
কাফেররা  আমাদের  কাছে  নিজেদের  আদর্শবান
হিসেবে  জাহির  করার  জন্য  নৈতিকতার  মুলো
ঝুলায়,  তাদের  দেশই  সাইকো,  হোমসেক্সুয়াল,
রেপিস্ট,  স্মাগলার,  আন্ডারওয়ার্লড
মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। আপনি পশিমা দেশে
রাত  দুটোর  সময়  দামি  মোবাইল  নিয়ে
নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারেন দেখে বিস্মিত হন,
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অথচ আপনার দেশের সম্পদ তাদের কাছে নিরাপদ
নয়!!  এই  যে  ব্রিটিশরা,  যারা  আজকে  বড়  বড়
নৈতিকতা  আর  গণতন্ত্রের  বুলি  ছাড়ে,  তারা
ধনী হয়েছে ডাকাতি করে!!  আজকে ব্রিটিশদের
যে চাকচিক্য দেখে আপনি মোহগ্রস্থ হচ্ছেন,
তাদের  এ  প্রচুর্য  গড়ে  উঠেছে  আপনারই
পূর্বপুরুষের  রক্ত  শুষে  নিয়ে।  আমাদের
দেশের  সম্পদ  লুট  করে  ওরা  নিজেদের  আখের
গুছিয়েছে।  অথচ  সেগুলো  দেখে  আমরা  ওদের
গুণ-কীর্তন  করি,  ওদের  পোশাক  গায়ে  চড়িয়ে
জাতে  ওঠার  স্বপ্নে  বিভোর  হই।  গোলামী
মনমানুসিকতার  এর  চেয়ে  বড়  উদাহরণ  আর  কী
হতে পারে!  আপনি ইসলামের কাছে সম্মান না
খুঁজে সম্মান খুঁজে বেড়াচ্ছেন চোর-বাটপার
সাদা চামড়াওয়ালাদের কাছে! 

এই ভণ্ডগুলোই দুদিন পরপর একেকটা মুসলিম
দেশে  গিয়ে  বুঝিয়ে  আসে  মুসলিমরা  পিছিয়ে
আছে  পশ্চিমাদের  অনুকরণ  না  করার  কারনে,
নারী  শিক্ষার  অভাবে  ইত্যাদি  ইত্যাদি।
(এমনিভাবে  তারা  আমাদের  মধ্যে
আত্মসম্মানবোধটা  শূন্যের  কোঠায়  নিয়ে
মুশরিকদের  অনুসরণের  মানসিকতা  তৈরি  করল,
ভাবল  মুসলিমদের  জয়  করা  তো  হয়েই  গেছে!
সত্যিই তাই।) এখন তারা যখন বলে হিজাব নারী
উন্নয়নের  প্রতিবন্ধক,  আমরা  মাথা  নাড়ি।
তারা যখন বোঝায় দাড়ি সন্ত্রাসের প্রতীক,
আমরা বলি- ‘ঠিকই তো।’   
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বুশ  সেমিনার  করে  বলে,  ইসলাম  শান্তির
ধর্ম।  আমরা  খুশি  হয়ে  যাই।  কথা  হল,  বুশ
বলার কে? যে লোকটা রাতদিন সন্ত্রাস করেছে,
লক্ষ  লক্ষ  মুসলিমের  রক্তে  যার  হাত
রঞ্জিত,  তার  কী  অধিকার  ইসলামের  শান্তি
নিয়ে বলা? বিশ্বের এক নম্বর টেররিস্ট বুশ
যখন পবিত্র ইসলাম নিয়ে ধৃষ্টতা দেখায় তখন
আপনার-আমার  গায়ে  আগুন  জ্বলে  ওঠার  কথা।
ওঠেনা।  কারণ,  আমরা  সেই  আত্মসম্মানবোধটা
হারিয়ে  ফেলেছি।  তাই  ওবামার  মত  নরপশুরা
ইফতার পার্টি ডাকলে আমরা মুসলিমরা গদগদ
হয়ে তাতে যোগ দিই। 

ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমারা মুসলিম নারীদের
‘বন্দীত্ব’ নিয়ে কথা ওঠালেও আমাদের তাতে
রক্ত  গরম  হয়না।  যে  দেশে  ধর্ষণের  হার
সবচেয়ে  বেশি,  যাদের  দেশে  এক  বছরে  ২৬০০০
নারী  সৈন্য  যৌন  নিপীড়নের  শিকার  হয়,  যে
দেশে নারী যৌবন দেখিয়ে পয়সা কামায়;  তারা
ইসলামের নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলার সাহস
দেখায় কীভাবে?  দেখায়,  কারণ তাদেরকে আমরা
‘নারী  স্বাধীনতার’  প্রতীক  মেনে  নিয়েছি।
তাই  তারা  বলে  যাবে  আর  আমরা  শুনে  যাব  এ
অবস্থা তো আমরাই সৃষ্টি করে দিয়েছি।

পশ্চিমারা  যতই  ‘আইন’  দেখাক,  সেটা  শুধু
তাদের  জন্যই  প্রযোজ্য।  আমি-আপনি  তাদের
কাছে  নিরাপদ  নই,  কারণ  আমরা  মুসলিম!  যে
পশ্চিমারা সৌদি আরবে মেয়েদের ড্রাইভিং এর
অনুমতি  না  মেলায়  উদ্বিগ্ন  হয়,  তারাই
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কিন্তু  আমাদের  বোন  ফাতিমাদের  কারাগারে
নিয়ে  একদিনে  নয়বার  ধর্ষণ  করে।  যারা
শরীয়ার  আইনকে  বর্বর  বলে,  তাদের  দেশে
পিতার হাতে কন্যা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তবু
এরা সভ্য!!

তাদের কিছু ‘ভালো’  যদি থেকেও থাকে,  সেটা
আমরা  তাদের  থেকে  কেন  শিখব?  ইসলামে  কি
নৈতিকতা  শেখার  লোকের  অভাব  পড়েছে,  যে
আল্লাহ্র  লানতপ্রাপ্ত  ইহুদি-
খ্রিস্টানদের  থেকে  আমাদের  ‘নৈতিকতা’
শিখতে  হবে?  যে  ইহুদিদের  সাথে  জুতা,  কলপ
ব্যবহারের  বিষয়েও  পার্থক্য  রাখার
নির্দেশ  দিয়ে  গেলেন  রাসূল  সা.।  তাদের
থেকে সভ্যতা শিখতে আমাদের এতটুকু লজ্জা
হয়না!!

যে  আমেরিকা-ইসরাইলিরা  আমাদের  শিশুদের
জবাই করছে, ভাইদের বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে,
বোনদের  ধর্ষণ  করে  বেড়াচ্ছে,  তাদের  থেকে
আমাদের ‘জাস্টিস’ শিখতে হবে?  তাদের থেকে
আমাদের  নৈতিকতা  শিখতে  হবে?  একবার  ভেবে
দেখুন তো ওমার রাযি.  যদি আজকে থাকতেন তবে
আমাদের দেখে কী করতেন? 

যারা  পশ্চিমাদের  থেকে  ‘ভালোটা’  নেবার
পক্ষে,  তাদের  সামনে  পশ্চিমাদের  নৈতিক
অবক্ষয়  যেমন  হোমোসেক্সুয়ালিটির  কথা
ওঠালে কিন্তু তারা ‘ওটা ওদের কালচার’ বলে
মেনে নেন। কত সুন্দর! তাহলে ওদের খারাপটা
কোনটা?  ভালোটাও  নেবেন,  ‘খারাপ’কে  কালচার
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বলে  জাস্টিফাইও  করবেন,  তবে  আর  অপমান  এ
জাতির জন্য না তো কার জন্য?

৩. মুসলিমদের  মনে  রাখতে  হবে  তারা  হল
অভিজাত  সম্প্রদায়।  তাদের  মর্যাদা
অন্যান্য জাতির উর্ধ্বে। ‘অমুসলিমরা এই-
সেই  আবিষ্কার  করেছে,  মুসলিমরা  কেন  পারল
না?’  এ  প্রশ্নের  জবাবে  বলতে  হবে,  এগুলো
অভিজাত সম্প্রদাযের কাজ নয়। বাকিরা বরং
এসব দিয়ে মুসলিমদের সেবা করবে। মুসলিমদের
কাজ  আল্লাহর  আইন  প্রতিষ্ঠার  জন্য  লড়াই
চালিয়ে যাওয়া।

আমি  আবিষ্কার-গবেষণা-বিজ্ঞান  শিক্ষাকে
ছোট করছি না। যেটা করছি সেটা হল-  এগুলোর
মাধ্যমে  মুসলিমদের  বিশ্বজয়ের  অলীক
স্বপ্নের বিরোধিতা। অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে যখন
থেকে  মুসলিমরা  গণিত  গণিত  আর  বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শুরু করল তখনই তাদের ওপর অপমান
নেমে  এসেছে।  যখন  জিহাদের  মাধ্যমে  আমরা
কর্তৃত্ব করেছি তখন আমরাই ছিলাম বিজ্ঞানে
সেরা,  গণিতে সেরা। আজকে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে
আমরা কলম দিয়ে দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখছি,
এটাই হল আত্মসম্মানবোধের অভাবের স্বরূপ। 

ওমার রাযি.  প্রতাপশালী সম্রাটের ভোজসভায়
পড়ে যাওয়া খাবারের টুকরা দস্তরখান থেকে
তুলে  খেতে  সংকোচ  করেননি।  যারা  করেছিল
তাদের ব্যাপারে বলেছিলেন, ‘এসব বেওকুফ আর
আহাম্মকের কথার কারণে আল্লাহর নবীর একটা
সুন্নাহ লঙ্ঘিত হতে পারে না।’    
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এটাই আত্মমর্যাদার স্বরূপ। আজকের মুসলিম
বিশ্ব এটাই হারিয়ে ফেলেছে। 

এক  ভাই  জাপানের  শিক্ষাব্যবস্থা-
সামাজিকতা ইত্যাদির খুব প্রশংসা করছেন।
বলছেন,  সেখানে  শিশুদের  প্রাথমিক  জীবনেই
শেখানো হয় কীভাবে মানুষের সাথে আচরণ করতে
হয়,  কেউ  কিছু  দিলে  ধন্যবাদ  দিতে  হয়
ইত্যাদি। 

সুবহানআল্লাহ!  ইসলামের  কি  এই  ব্যাপারে
কোনই  নির্দেশণা  নেই?  ইসলাম  কি  আরো
চমৎকারভাবে আচরণ শেখায় না? কিন্তু আমাদের
কেন জাপানের কাছ থেকে আদব শিখতে হবে? আমরা
কেন  আল্লাহর  রাসূল সা.  এর  কাছ  থেকে আদব
শিখতে চাচ্ছি না?  

কারণ  ঐ  একটাই।  আমরা  সম্মান  খুঁজছি
কাফেরদের জীবনাচরণ থেকে, তাদের ‘চাকচিক্য
ভরা দুনিয়া’ দেখে মুগ্ধ হয়ে।

আজকে  পশ্চিমা  দাঈরা  ইহুদি-খ্রিস্টানদের
অনুসরণে  মুসলিমদের  উন্নত  হবার  পরামর্শ
দেন।  হ্যাঁ,  বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে  সমাজকে
প্রভাবিত করার চলটা মুসলিমদের থাকা উচিত-
এ  বক্তব্যের  বিরোধিতা  আমি  করছি  না।
কিন্তু  সেই  বুদ্ধিবৃত্তির  মানদন্ড  কী?
সেটা  কি  এই  যে  ওদের  সৃষ্ট  গণতন্ত্র-
সেক্যুলারিজমের ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্র
গড়তে  হবে?  ওদের  দেখিয়ে  দেওয়া  গণিত-
বিজ্ঞান  দিয়ে  বিশ্বজয়  করতে  হবে?  আমি
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অবশ্যই  বিজ্ঞান  শিক্ষাকে  নিরুৎসাহিত
করছি  না।  আমি  নিজেও  বিজ্ঞানের  ছাত্র;
কিন্তু  এই  বিজ্ঞান  কীসের  জন্য?  একটা
ইঞ্জিনিয়ারিং  ডিগ্রি  নিয়ে  কাফের
রাষ্ট্রে গিয়ে ওদের ড্রোন বানাতে হেল্প
করা,  যে ড্রোন দিয়ে ওরা মুসলিমদের মারবে?
এরই নাম বিজ্ঞানমনস্কতা? 

এই যে মুসলিম যুবকেরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার
হবার  পেছনে  হন্য  হয়ে  ছুটছে,  কেন?
‘মানবসেবা’র বুলি যতই আওড়ানো হোক না কেন,
ডাক্তারি পড়ার পেছনে মূল উদ্দেশ্য একটা
‘সিকিউরড লাইফ’। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে মানুষ
পশ্চিমে যায় কেন? ঐ একই কারণ।   

একটা জিনিস প্রায়ই দেখি। আমরা মুসলিমরা
ফেসবুকে ‘proud to be a Muslim’ লিখতে খুব
পছন্দ  করেন।  আপনি  কি  আসলেই  মুসলিম  হয়ে
গর্বিত? একটু চিন্তা করুন তো, আপনি কীভাবে
খেতে  পছন্দ  করেন?  আপনি  কি  পা  ভাঁজ  করে
খেতে পছন্দ করেন যেমনটা সুন্নাহ? আপনি কি
কোন অনুষ্ঠানে ভরা মজলিসের সামনে মিসওয়াক
ব্যবহার করতে গর্ববোধ করেন?  আপনি কি কোন
বিয়ের  জমকালো  অনুষ্ঠানে  টাখনুর  ওপর
প্যান্ট  উঠিয়ে  যেতে  পছন্দ  করবেন?  এর
মাধ্যমে নিজেকে গর্বিত বোধ করবেন?  আপনি
কি নিজের চেয়ে বয়সে ছোট কাউকে আগে সালাম
দিতে পছন্দ করেন?

উত্তর  যদি  ‘না’  হয়,  তবে  নিশ্চিত  থাকুন,
আপনি  ইসলামের  মধ্যে,  রাসূল  সা.  এর
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সুন্নাহর মধ্যে সম্মান খুঁজছেন না। আপনার
proud  to  be  a  Muslim  কথাটা  মূল্যহীন,
একেবারেই  মূল্যহীন।  আল্লাহ  আপনাকে
সম্মানিত করবেন না। আপনি গোলামির মধ্যে
সম্মান খুঁজছেন।   

মূল  ব্যাপারটাই  এটা।  আপনি  তখনই
পশ্চিমাদের উন্নতি দেখে মোহগ্রস্ত হবেন
যখন  আপনি  তাদের  কালচারকে  ঘৃনা  করতে
পারবেন না। আর তাদের কালচারকে ঘৃণা করতে
হলে ইসলামের কালচারকে ভালোবাসা আবশ্যক। 

আমার  এক  বন্ধু  দাড়ি  রাখা  শুরু  করেছিল।
হঠাৎ  একদিন  দেখি  ক্লিন  শেভড্।  জিজ্ঞেস
করলাম বিষয়টা কী। বলল প্রেজেন্টেশন ছিল
তো তাই দাড়ি কামিয়েছে,  নাহলে মার্ক একটু
কমিয়ে দিতে পারে।  

প্রেজেন্টশনের  সময়  স্যুটেড-বুটেড  হতে
হবে,  মুখে  পৌরুষের  চিহ্ন  থাকা  যাবে  না,
থাকলে  মার্ক  কম  দেবে-এগুলো  নিয়ম  কে
বানিয়েছে জানিনা। সমস্যা সেটা না। সমস্যা
হল যে,  আমরা মুসলিমরা সেটা মেনে নিয়েছি।
সামান্য  মার্কের  জন্য  রাসূল  সা.  এর  এত
গুরুত্বপূর্ণ  সুন্নাহটা  বর্জন  করলাম।
কারণ  ঐ  একটাই,  আত্মমর্যাদার  অভাব।  আমি
মুসলিম হয়ে মুশরিকদের অনুকরণ করছি-এটাকে
ঘৃণা করতে না শেখা। ‘হিজাব’ পরা একটা মেয়ে
বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে হিজাবটা খুলে যায়-
তার  পেছনেও  ঐ  একই  ব্যাপার।  সে  হিজাবকে
ফ্যাশন হিসেবে নিয়েছে, দীন হিসেবে নেয়নি।
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হিজাব তার গর্ব না,  বোঝা। মার্কের দোহাই
হোক আর সামাজিকতার দোহাই হোক,  আল্লাহ্ যা
দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন আমি তা অবজ্ঞা
করে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে অপমানিত বোধ করিনা।
পরাজিত মানসিকতার সূচনা এখান থেকেই।

৪. আসুন  এবার  দেখি  আল্লাহর  রাসূল  সা.
মুসলিম জাতির এ দুর্দশা সম্পর্কে কী বলে
গেছেন।  

রাসূল  সা.  বলেছেন,  ‘যদি  তোমরা  আর্থিক
লেনদেন এবং গরুর লেজ অনুসরণ কর এবং কৃষি
পেশায়  পরিতৃপ্ত  হয়ে  যাও  এবং  জিহাদ
প্রত্যাখ্যান কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর
লাঞ্ছনা অবতরণ করবেন। যা ততক্ষণ পর্যন্ত
উঠিয়ে  নেওয়া  হবে  না  যতক্ষণ  পর্যন্ত  না
তোমরা তোমাদের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন
কর।’ -আবু দাউদ - হাদীস নং ৩৪৫৫

হাদীসটি খেয়াল করুন। বলা হয়েছে- গরুর লেজ
ধরে  পড়ে  থাকলে  আমরা  লাঞ্ছিত  হব।  এই  যে
অর্থনৈতিক মুক্তি আর কৃষি-শিল্পে বিপ্লব
ঘটিয়ে দুনিয়া পালটে ফেলার স্বপ্নে বিভোর
আমরা,  এটাই  হল  গরুর  লেজ  ধরে  পড়ে  থাকা।
রাসূল  সা.  সমাধানটা  বলেও  দিয়েছেন-দীনের
দিকে ফিরে আসা। যখন আমরা দীনদারীতে এগিয়ে
ছিলাম  তখন  অর্থনীতি  আমরা  নিয়ন্ত্রণ
করতাম,  ক্ষমতা  আমাদেরই  ছিল,  বিজ্ঞানে
আমরাই প্রতিনিধিত্ব করেছি,  বিশ্ব আমাদের
কথা মানতে বাধ্য হত। আজকে এ সব কর্তৃত্ব
হারানোর  মূলে  একটিই কারণ-দীন  থেকে  দূরে
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সরে যাওয়া। ইসলামকে সম্মানের বস্তু ভাবতে
না শেখা। জিহাদকে ভুলে থাকা।  

ওমার  রাযি.  এর  সময়ে  কিছু  সাহাবী  জিহাদ
ছেড়ে  খামার  তৈরির  কাজে  ব্যস্ত  হয়ে
পড়েছিলেন।  উমার  রাযি.  সেইসব  জমির  ফসল
পুড়িয়ে  দিয়ে  বলেছিলেন,  ‘তোমাদের
কৃষিকাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি,  সৃষ্টি
করা  হয়েছে  আল্লাহর  জমিনে  আল্লাহর
কালিমাকে সমুন্নত রাখতে। খামার আবাদ করা
ইহুদি-খ্রিস্টানদের  কাজ,  ওরা  চাষ  করে
তোমাদের  খাওয়াবে।  তোমাদের  কাজ  জিহাদ
চালিয়ে  যাওয়া  আর  ইসলামের  পতাকাকে
প্রতিষ্ঠিত করা।’

এটাই  মুসলিম  যুবকের  ভিশন।  তাদের  আগমন
হয়েছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে কায়েম
করতে,  আল্লাহর দীনের শত্র æ দের নির্মূল
করতে। 

জিহাদের জন্য কী দরকার?  অবশ্যই শত্রুদের
প্রতি  ঘৃণা,  আর  মুসলিম  হিসেবে
আত্মমর্যাদাবোধ। শত্রুদের সামনে নতজানু
হয়ে কোনদিন বিজয় অর্জন সম্ভব না। পশ্চিমা
কালচার আর তাদের মেকি এর চাকচিক্য আমার-
আপনার অন্তর থেকে সেই ঘৃণা তুলে নিয়েছে। 

রাসূল সা.  বলে গেছেন কাফেরদের অন্তর থেকে
মুসলিমদের  ভয়  তুলে  নেওয়া  হবে,  যখন  তারা
জিহাদ থেকে সরে যাবে। আজকে মুসলিম উম্মাহ
ইসলামকে সম্মান ভাবতে পারছে না,  জিহাদকে
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ভালোবাসতে  পারছে  না,  শাহাদাতকে  গৌরব
ভাবতে পারছে না। তাদের অন্তরে জায়গা করে
নিয়েছে  ‘ওয়াহান’  অর্থাৎ  জীবনের  প্রতি
ভালোবাসা  আর  ক্বিতালের  প্রতি  ঘৃনা।  আর
তাই  তারা  সর্বদিকে  লাঞ্ছিত,  অপমানিত  এক
মজলুম জাতি।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট। ইসলামের শত্রুদের
সমস্যা কোন টেররিজম না,  কেবল  'ইসলাম।'  যে
নিষ্পাপ বাচ্চাদের হত্যা করা হচ্ছে তারা
কোন সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত বলতে পারেন?
তালিমারা  কাপড়ের  আমীরুল  মু'মিনীনের  নাম
শুনলে থরথর করে কাঁপত যে শুয়োরগুলো,  তারা
আজ আমাদের বাচ্চাদের জবাই করে, আমাদের মা-
বোনদের গায়ে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়।
যারা আজ ফিলিস্তিনে শহীদ হচ্ছে তারা তো
জান্নাত  পেয়ে  যাচ্ছে  ইনশাআল্লাহ্।  দায়
থেকে যাচ্ছে আমাদের। আমরা কোন মুখ নিয়ে
আল্লাহ্র  সামনে  দাঁড়াব?  কী  জবাব  দেব
যেদিন  এই  মৃত  শিশুরা  আল্লাহ্র  দরবারে
বিচার  দেবে  কাপুরুষ  উম্মাহর  বিরুদ্ধে?
কাজেই  উপায়  একটাই।  কাফেরদের  প্রতি  সেই
কঠোর  মনোভাব  ফিরিয়ে  আনতে  হবে।  রক্তের
বদলা  রক্তেই  নিতে  হবে,  তরবারির  জবাব
তরবারিতেই।  নতজানু  মুসলিমেরা  আজকে
কাফেরদের অনুরোধের সুরে বলে-  Stop killing
in Gaza! Stop killing innocent children!! 

আহারে!! আল্লাহর দুশমনদের সাথে কত বিনয়ের
সুরে  কথা  !  আল্লাহর  কসম,  আল্লাহ্র
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দুশমনদের রক্তে হাত রঞ্জিত না করে মুসলিম
যুবকদের হৃদয় শান্ত হতে পারে না।   

পরিশেষে  শায়খ  আব্দুল্লাহ  আযযাম
রাহিমাহুল্লাহর ভাষায় বলি- 

‘সভা-সমাবেশ-আলোচনার  সময়  ফুরিয়ে  গেছে।
এখন কথা হবে রাইফেলের ভাষায়।’  

***
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